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নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর 





শাওয়াল'১৪৪২ হিঃ 


(১) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা 
বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল 
অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ। (সূরাঃ আহযাব, ৭২) 
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আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের 
আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে । আর তারাই সফলকাম । (সূরাঃ আল-ইমরান, ১০৪) 
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তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ 
দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে । আর যদি আহলে 
কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার । তাদের 
অধিকাংশই ফাসিক। (সুরা আল-ইমরান, ১১০) 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


(45০ 984) ০৯) 1৩8 ২৯৪ এও উ এআ ০৫ এআ La) 
"নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশোটি উটের ন্যায়, যেগুলোর মধ্যে হতে আরোহণযোগ্য একটি উট পাওয়া 
যাওয়াও দুর্লভ" । (বুখারী, মুসলিম) 


একথা আমাদের কারো অজানা নয় যে, জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার দূর করে ইসলাম মানবজাতির নেতৃত্ব 
দিয়েছে সুদীর্ঘ ১২০০ বছর। জাতির উত্থান পতনের সূত্রানুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলা এই জাতির নেতৃত্ব খর্ব করলেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


019 ০০ 29১ ০2 ০6110 ডি &] 505 91535 2১৪ হ॥ 35, 

মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে 
তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না 
তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত 
করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। (সূরাঃ রাদ, ১১) 
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যমীনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এ কথা পরিষ্কার 
হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি মোহর মেরে 
দেই তাদের হৃদয়ে । অতঃপর তারা শোনে না। (সুরা আরাফ, ১০০) 


আমাদের জন্য নাযিলকৃত কিতাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন এ উম্মাহর কর্তৃত্ব সে পথেই আসবে যে 
পথ চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। 


আসমান জমিন সৃষ্টির পর থেকেই আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের 
কণ্টকাকীর্ণ কিন্ত বৈচিত্র্যময় নবুয়াতী জীবন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দুনিয়া আখিরাতের 
সম্মান ও কর্তৃত্বের পথ। 
যে পথ ধরে হাটার ফলে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মাথায় মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী, শক্তিশালী ও 
সুবিস্তৃত সভ্যতার সাথে পৃথিবীবাসীর পরিচয় ঘটলো। প্রবল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য অবনত হল কুরআনের 
আমানতবাহীদের নিকট। 


পরবর্তীতে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাহর যথাযথ উপলব্ধি ও অনুসরণের মাধ্যমে জমিনে প্রতিষ্ঠালাভের রূপরেখা 
আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হয়েছে, আমাদের মহান সালাফদের বর্ণিত বক্তব্য আর যাপিত জীবনের মাধ্যমে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই 
আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল । অতঃপর 
তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ৷ (সূরাঃ আরাফ, ৯৬) 
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আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হত আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী 
বানালাম, যেখানে আমি বরকত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ 
হল। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম যা কিছু তৈরি করেছিল ফির'আউন ও 
তার কওম এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। (সুরা আরাফ, ১৩৭) 
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আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, 
যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। (সূরাঃ 
সাজদাহ, ২৪) 
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তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, 
তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান 
করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন 
তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় 
পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। 
আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। (সুরাঃ নূর, ৫৫) 


অতঃপর, উম্মাহ ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হলো। ভুলে গেল তার উপর অর্পিত আমানত। দুনিয়াতে 
স্বীয় আদর্শকে প্রবল দেখা কিংবা মানুষের হেদায়াতের কারণ হওয়ার মতো মহান সত্তাকে ভুলে গিয়ে পেটপৃজা, 
নারীসঙ্গ আর ক্ষমতা-পদমর্যাদার কাল্পনিক সুখলাভের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে নামে মুসলিম কিন্তু চলনে 
রোমান বহুবাদীর প্রতিভূ হয়ে উঠলো এই উম্মাহ। 

ফলাফল হিসেবে ইউরোপের নির্লজ্জ-জারজদের ভোগবাদী জীবনাদর্শকে এই উম্মাহর অধিকাংশ ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছায়, বুঝে বা না বুঝে গ্রহণ করে নিয়েছে। 


আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, উম্মাহ শরিয়াহর বদলে গণতন্ত্রকে, কুরআনের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধানকে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবর্তে শেখ মুজিব বা কামাল পাশার মতো কুলাঙ্গারকে, আলেমদের 
পরিবর্তে সেকুলার বুদ্ধিজীবিদের বেছে নিয়েছে। 


নিঃসন্দেহে যারা সচেতনভাবে বাতিলকে হকের উপর গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের কুফর ও সীমালজ্ঘনের বিষয়টি 
তো স্পষ্ট। 

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই উম্মাহর সিংহভাগই গাফিলতি, অজ্ঞতাবশতই এই মরীচিকার পেছনে ছুটছে। 
ওয়াল্লাহু মুস্তা'আন। 


উম্মাহর এই দুরবস্থার জন্য কাফের মুরতাদ মুনাফিক গোষ্ঠীর অনবরত চক্রান্ত এবং গোমরাহ, বেতনভোগী 
আলেম-দাঈরা যেমন দায়ী, একইভাবে উম্মাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও বুঝদার অংশটিরও একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার 
অভাবও সমানভাবে দায়ী। 


অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এই উম্মাহর মাঝে, পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ্য, মুখলিস দাঈ ইলাল্লাহর অভাবে । ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয়, মুশি দাইয়্যান, থিওডর হার্জেল বা টি আই লরেস উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে, জীবনের উপর মৃত্যুকে 
প্রাধান্য দিয়েছে- খিলাফতের অবশিষ্টাংশটুকুও মুছে ফেলতে এবং ইহুদীদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। আর অব্যবহিত 
কাল পরেই তারা সফল হয়েছে। 


লেনিন, স্টালিন, ট্রটক্ষিরা কারাগার আর নির্বাসনের মাঝে জীবন পার করা সত্তেও অন্তঃসারশূন্য, বাস্তবতা 
বিবর্জিত এক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র । 


এমনকি, মাত্র ৪০ বছর পূর্বের স্থাপিত শিয়া রাষ্ট্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দোর্দণ্ড প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করে 
চলেছে। এ লক্ষ্য হাসিলে তাদের জেনারেলরা নিজেদের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ও কূটনীতিক কর্মসূচীর প্রভাব 


নিজ দেশের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার করতে বিরামহীন সফরে জীবন অতিবাহিত 
করে। 


আর আফসোস হকের পতাকা বহনের দাবীদার এই উম্মাহর প্রতি । যদি না বিগত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আল্লাহর 
বিধানানুযায়ী শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম, শায়খ উসামা বা শায়খ জাওয়াহিরীর মতো ব্যক্তিদের উত্থান না ঘটতো 
তবে উম্মাহর সামগ্রিক অপদস্থতা দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। 


কিন্ত সমস্যা কেবল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলেও হয়তো ক্রান্তিকাল এত 
দীর্ঘায়িত হতো না। এখনো মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের কিছুসংখ্যক ছাড়া বাকিগুলোতে তাওহীদ ও জিহাদের অগ্রযাত্রা 
থমকে আছে। দুঃখজনকভাবে, আমাদের জাতিও এর ব্যাতিক্রম নয়। 


বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার পরও, জাতির বিশেষায়িত শ্রেণীটির অন্তর্গত জিহাদি জামায়াতগুলো, যারা উম্মাহকে তাওহীদ 
ও জিহাদের পথে পরিচালিত করে কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও এখনো 
অনুযোগের জায়গা রয়ে গেছে। 


অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়- আত্মতুষ্টির অনুভূতি, গতানুগতিক কর্মসূচী এবং চিন্তার সংকীর্ণতা আমাদের জিহাদি 
জামায়াতগুলোকে এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশী। 


আর একথা বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে যে, এর ফলে জিহাদি আন্দোলনের অধিকাংশ সদস্যের মাঝে আমলাতান্ত্রিক 
মানসিকতা জেঁকে বসেছে এবং উর্ধ্বতন নের্তৃবর্ণের দিকে তাকিয়ে থাকার বাইরে কিছু করার মানসিকতার বিলুপ্তি 
ঘটেছে। 

অথচ তাগ্ততের ক্রোধের কেন্দ্রে অবস্থানকারী এসকল আন্দোলনের মহান নের্তৃবর্ণের সীমাবদ্ধতার দিকটি ভুলে 
যাওয়া হচ্ছে। 

মুজাহিদিন নের্তৃবর্ণের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা এবং তা থেকে উপকৃত হয়ে বাস্তব 
জীবনে প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়া তাই সকলের জন্য জরুরী। 


আমরা আরও দেখি যে, শুধুমাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সদস্য ও অর্থ সংগ্রহের একমুখী দাওয়াতি মেহনতের 
ফলে সামগ্রিকভাবে জিহাদি জামাতগুলো নিজেদের জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। 


বিপরীতে, অন্যান্য ইসলামী দলগুলো আবার অতিরিক্ত জনমুখী হতে গিয়ে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও খাহেশাতের 
লেজুড়ে পরিণত হয়ে আবেদন হারিয়েছে। 


যার ফলে এখনো জাতির মাঝে সামগ্রিকভাবে ইনকিলাবি চিন্তাধারা এবং ইসলামের বিজয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে 
আনতে ইসলামের খাদেমরা এখনো কাংখিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন নি। 


তবে, বৈশ্বিক জিহাদের অনুসৃত মানহাজের অনুগামী উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদিন দা'ঈগণের মেহনতের ফলে 
কিছুটা সুফল আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ তা আলা এই কাফেলাকে আরো ভারী ও শক্তিশালী 
করুন। আমিন। 


সময়ের পরিক্রমায় বিশুদ্ধ আকিদা ও নববী মানহাজের ধারক উলামায়ে কেরাম ও দাঈগণ প্রমাণ করেছেন, 
টেলিভিশন আর মঞ্চ কাঁপানো তোতাপাখিরা ভুল ছিল আর আমাদের মুজাহিদিন শায়খগণ সঠিক ছিলেন, যারা 
এই উম্মাহকে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজের জন্য বাঁচার মানসিকতা ত্যাগ করে জাতির হিদায়াতের জন্য 
কুরবানী করার উদ্দেশ্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 


তবে, এই মানহাজের সফলতা আমাদের ভূমিতে আরো যথাযথভাবে দেখতে চাইলে, এখনো ব্যাক্তিগত পরিসর 
থেকে নিয়ে প্রতিটি স্তরে ব্যাপক আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টার দাবী রয়েই গিয়েছে। 

নববী মানহাজের মেহনতের এই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক আলেম, দাঈ ও মুজাহিদের জন্য আবশ্যক উদ্যম, 
হিম্মত ও সবরকে সাথে করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে দাওয়াতের ময়দানে অগ্রগামী হওয়া । 


আমরা ইতিমধ্যেই একথা জেনেছি যে, জাতির মাঝে মুজাহিদিনরা হচ্ছেন মাছের ন্যায় আর জনসাধারণ হচ্ছে 
পানির ন্যায়। যদি পানি মাছের অনুকূল না হয় তবে ফলাফল সহজেই অনুমেয় । চিন্তা করা প্রয়োজন, একজন 
কৃষক কি বীজতলা প্রস্তুত না করেই শুধু বীজ ও সারের উপর নির্ভর করে ফলনের আশা করতে পারে! 


তাই, জাতির সকলের, বিশেষত মুজাহিদিনদের অন্তর্ভুক্ত আলেম ও দাঈদের উপলব্ধি করা আবশ্যক, শুধুমাত্র 
সদস্য সংগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে এ ভূমিতে জিহাদি আন্দোলনের ঢেউ তোলা 
অসম্ভব। 

সদস্য ও অর্থ সংগ্রহের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে তাওহিদের দাওয়াতের উপর 
ভিত্তি করে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলাও প্রয়োজন। 


আর এজন্য প্রত্যেক দাঈর নিজ পরিবার থেকে নিয়ে সমাজের সম্ভাব্য সকল স্তরে দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পরা ৷ 
সময় ও সুযোগের অভাবের অজুহাত যেন আমাদের আটকে না রাখে। 


এখানে আমরা সে আলোচনাই করার ইচ্ছা রাখি। 


(২) 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই উম্মাহ মহান ব্যক্তিদের আবির্ভাবের মাধ্যমেই বারবার নেতৃত্ব ফিরে পেয়েছে। নির্মোহ 
দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের কিতাবাদী পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, দাওয়াহ ও জিহাদের যুগপৎ মেহনত 
ব্যাতীত কখনোই এই উম্মাহ কর্তৃত্ব ফিরে পায়নি। দাওয়াহ ও জিহাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমেই উম্মাহ 
তার হত গৌরব ফিরে পেয়েছে। 


আমরা এঁক্যমত পোষণ করেছি, জমীনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শরিয়াহর আনুগত্যে মানুষকে ফিরিয়ে আনা 
ব্যাতীত সর্বব্যাপী ইনসাফ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব । 


আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন হওয়া ব্যতীত প্রতিটি চিন্তা, কর্ম, সিদ্ধান্ত কেবল বিশৃঙ্খলাই ডেকে আনবে ভূপৃষ্ঠে 
তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকল মানুষকে অবনত করার মাধ্যমেই সম্ভব 
পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই 
আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর 
তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সূরাঃ আরাফ, ৯৬) 
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আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, 
দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার 
করে। (সুরা আনআম, ৪২) 


নিঃসন্দেহে, যে বা যারাই আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবের অনুগামী হয়ে তাওহীদের দাবী বাস্তবায়নে অগ্রসর হবেন, 
তারাই জমীনে ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবেন। 








আখিরাতে পৃথিবীবাসীর প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের মহান জাযা তো বটেই, এপথের দা'ঈগণ দুনিয়ার 
জীবনে এক আশ্চর্য সম্মান, মর্যাদা ও প্রশান্তির অনুভূতির মহানিয়ামত লাভ করবেন। কেননা কোনো মানুষের 
জন্য জীবন ধারণের জন্য এর চেয়ে কোনো মহান উদ্দেশ্য হতে পারে না। এটাই তো মানুষের ফেরেশতাদের 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণ, এটাই তো নবী-রাসূলদের পথ। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর। বল, 
আমি তোমাদের কাছে এর উপর কোন বিনিময় চাই না। এটা তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র। 
(সুরাঃ আনআম, ৯০) 


এছাড়াও, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন, 
"মানুষের মুল্য তার উদ্দেশ্যের সমানা। 


তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের স্বীয় উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার দিকে দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমে নিজের মূল্য জেনে নেয়। 
আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে ন্যুনত্বম পরিচয় রাখা এমন কারো পক্ষে অনবগত থাকা সম্ভব নয় যে, আমাদের 
নবীগণের প্রত্যেকেরই মুল উদ্দেশ্য ছিল জনপদবাসীকে বাপ-দাদা, খাহেশাত আর নফসের অনুসরণের বিপরীতে 


আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী করা। 


আর এজন্য এ মহান ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ জাতির মাঝে সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা 
করেছেন। যেমনঃ মহান রাসূল নূহ (আঃ) এর বিবরণ এসেছে- 
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সে বলল, “হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহবান করেছি। (সূরাঃ নূহ, ০৫) 
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‘অতঃপর আমার আহবান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে’ ৷ (সূরাঃ নূহ, ০৬) 
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“আর যখনই আমি তাদেরকে আহবান করেছি ‘যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন”, তারা নিজদের 
কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং 
দম্ভভরে ওদ্বত্য প্রকাশ করেছে’ ৷ (সূরাঃ নূহ, ০৭) 


£ 
af 
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‘তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি’ (সুরাঃ নূহ, ০৮) 
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অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহবান করেছি। (সূরাঃ নূহ, ০৯) 


নবী (আঃ) দের প্রেরণের এই সর্বজনীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের দায়িত্ব হলো, সম্ভাব্য 
সকল উপায়ে, সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে জমীনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা তথা সকল মাখলুককে রব্বুল 'আলামীনের 
হুকুমের সামনে অনুগত করার মেহনত করা। 


এক্ষেত্রে একজন দা'ঈ পরোয়া করেনা সে জীবনে তার দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গতা দেখে যেতে পারলো কি না। কেননা 
সে অবগত আছে যে, দা'ঈদের ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের রোম ও পারস্য 
বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু নিজে জীবদ্দশায় তা দেখে যাননি । 


একইভাবে, আমাদের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রাহঃ, উত্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব রাহঃ এর দাওয়াত পূর্ণাঙ্গতা 
পাওয়ার পূর্বেই শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু উনাদের যোগ্য উত্তরসূরিগণ তাওহীদের আমানত বহন করে সমগ্র 
দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। 


আমাদের কর্তব্য এই মহান পূর্বসূরিদের দাওয়াতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, তাওহীদ প্রতিষ্ঠার বিশুদ্ধ 
মানহাজ তথা দাওয়াহ ও জিহাদের পথকে সম্ভাব্য সকল উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা। 
আর এজন্য ন্যুনতম প্রত্যেকের জন্যই সম্ভব ও আবশ্যক যে, ব্যাক্তি দাওয়াতি মেহনতে সময় ও শ্রমের সবটুকু 
ব্যয় করবে। 


(৩) 


আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে দেখতে পাই যে, দুর্দশাগ্রস্থ মানবজাতিকে উদ্ধারে 
এমনসব ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে এসেছিলেন যারা মুমূর্ধ মানবতার মুক্তির মহান দায়িত্ব পালনের জন্য জীবন, যৌবন 
আর ভবিষ্যতকে অকাতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন। না ছিল জানমাল হারানোর অহেতুক পেরেশানী, না পরিবার- 
পরিজন বা বন্ধুবান্ধবের আশাহত হওয়ার অনুতাপ । যেমনঃ সালিহ (আঃ) এর কওম বলেছিল- 
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তারা বলল, “হে সালিহ, তুমি তো ইতঃপূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। তুমি কি আমাদেরকে 
নিষেধ করছ তাদের ইবাদাত করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদাত করত? তুমি আমাদেরকে 
যার দিকে আহবান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি’ ৷ (সুরাঃ হুদ, ৬২) 


কিন্তু যারা অগ্রসর হয় আমানত কাধে তুলে নেয়, তাদের অন্তরে এসব চিন্তা ও দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না। তাদের 
অন্তরে থাকে কেবল মানবতার প্রতি দরদ আর ব্যাকুলতা ৷ নিশ্চয়ই হাতে গোনা এমন কিছু অগ্রগামী মানুষের 
মূল্যেই জাতির জীবন ও সভ্যতার গতিপথ পরিবর্তিত হয় অন্ধকার থেকে আলো এবং অকল্যাণ থেকে কল্যাণের 
দিকে। 


যদি কিছুসংখ্যক মানুষের আত্মত্যাগ, বঞ্চনা, দুর্ভোগ এবং ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক ক্ষতি একটি জাতির জন্য 
সফলতা ও সৌভাগ্য বয়ে আনে এবং এমন লক্ষ্য কোটি মানুষ (যাদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া কেউ 
জানে না) আল্লাহ্র আজাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এ 'বঞ্চিত' ও সহিষ্ণুরাই 
সার্থক। 














নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একজন মাত্র মানুষের হিদায়াতের ব্যাপারে বলেছেন, 
"আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হিদায়াত দান করেন, এটা (আরবের শ্রেষ্ট সম্পদ) লাল 
বণের উটদলের চেয়ে উতম” 


আর এখানে তো প্রশ্ন একটি জাতির, বরং গোটা দুনিয়ার। কেননা, ইসলামের কর্তৃত্রেই কেবল গোটা জগৎ 
প্রশান্তি লাভ করতে পারে। 


তাই আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে গড়পড়তা, বিচ্ছিন্ন কোনো কার্যক্রম আমরা বেছে নিইনি। 


একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমের জন্য, বিশেষত একজন মুজাহিদের জন্য এবিষয়টি স্পষ্ট থাকা কাম্য তার দিন- 
রাতের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদতের জন্য। 

আর বর্তমানে আমাদের হারানো ভুমিসমূহ ফিরে পেতে এবং উম্মাহর দুর্দশা লাঘব করে উম্মাহর কর্তৃত্ব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানো আমাদের জন্য অপরিহার্ষ। 


উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহঃ বলেন, 


"মুসলিম উম্মাহর আজ এমন যোগ্য মানুষের কত না প্রয়োজন, যিনি গৌরবময় অতীতের প্রতি তাদের 
আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন এবং সম্ভাব্যময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের উজ্জীবিত করে তুলবেন" 


অর্থাৎ, আমাদের এমন দা'ঈ ইলাল্লাহ প্রয়োজন যারা জাতির মাঝে ইয়াকিন ও গায়রতের সাথে এই বোধ জাগ্রত 
করবেন যে, তোমাদের সুন্দর অতীত ছিল এবং সুন্দর ভবিষ্যত রয়েছে৷" 


নিঃসন্দেহে উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদিনদের জামাতেরই একাজে অগ্রসর হওয়া সর্বাগ্রে কাম্য। নিজের দাওয়াত 
প্রবল করতেই তো একজন মুজাহিদ অস্ত্র উত্তোলন করেন। নিজ দাওয়াতের প্রতিরক্ষা ও প্রসারের প্রতিবন্ধকতা 
উপড়ে ফেলতেই তো জিহাদের বিধান এই মহান দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপকতা লাভের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যমই 
হচ্ছে, কুফরের দম্ভ চূর্ণ করতে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করা। 


তাই একজন মুজাহিদ মাত্রই দা'ঈ; যিনি দূরদৃষ্টি, সচেতনতা ও প্রজ্ঞার সাথে মানুষকে নিজ পথের দিকে আহ্বান 
করেন। 


আমাদের ইমাম শায়খ উসামা রহঃ নিজ জীবন ও কর্ম দ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন, উম্মাহর পুনর্জাগরণ কেবল 
তাত্বিক আলোচনা, পত্রিকায় কলাম লেখা বা সভা সেমিনার টেলিভিশনে বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে সম্ভব নয়। যদিও 
এসবের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিনা । 


শায়খ উসামা রহঃ ও তার সহচরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সালাফ আস সালেহিনের পথের 
দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং বারবার বিবৃত করেছেন, কুফরের ইমামদের প্রতিহতকরণে দাওয়াহ ও জিহাদের 
সমন্বিত কর্মসূচী অপরিহার্য । 


শায়খের অনুসৃত মানহাজের যথার্থতার প্রতিফলন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আফগানিস্তানে, ইরাকে, শামে, মালি এবং 
সোমালিয়াতে আমরা দেখেছি ও দেখছি। 


১১ 


নববী আদর্শের এই মানহাজ পরবর্তীতে পরিত্যাগ করার দুঃখজনক বাস্তবতা ও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। 


শায়খ উসামা ও তার অনুসারীরা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে "জীবনের প্রতি আসক্তি 
আর মৃত্যুর ভয়কে পদদলিত করতে সক্ষম মুজাহিদীনদের জামাত ছাড়া মানবতার উদ্ধার ও অস্তিত্ব 
রক্ষার আশা কিছুতেই করা যায় না।" 











দুনিয়ার তুচ্ছতা আর আত্মপ্রেম, আত্মকেন্দ্রিকতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা ব্যতীত ইসলামের মহান দাওয়াত ও 
আন্দোলনের সফলতার কথা চিন্তাও করা অসম্ভব। 

এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের পরিবর্তে আল্লাহর দীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফিকর ব্যাতীত আমরা সফল হব 
না এটাও মনে রাখা জরুরী । 


আরও উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
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আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের 
উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। 
নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ (সুরাঃ আনআম, ১৬৫) 


অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবজাতির মাঝে মেধা, শক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্পদ ইত্যাদি নিয়ামতের তারতম্যের 
মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। 


কারো সম্পদ আছে বেশী তো মেধার স্বল্পতা রয়েছে, কারো জ্ঞানের প্রাচুর্য রয়েছে তো শারীরিক শক্তির ঘাটতি 
রয়েছে। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তাআলা এভাবে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। 

তাই প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব, তাকে যা দেয়া হয়েছে তার সবটুকু দিয়ে আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়নের মেহনতে 
অগ্রসর হওয়া। 





আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সততা বজায়কারী প্রত্যেকের জন্য তাই অবশ্যক, ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত 
তাওহীদ বাস্তবায়নের দাওউয়াতের পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া । 








বেঁচে থাকার জন্য তা কতই না মহান উদ্দেশ্য, মৃত্যুবরণের জন্য তা কতই না উপযুক্ত কারণ। 


১২ 


(8) 


নব্বই দশক থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিতে যে শক্তিশালী ও ইসলামী আন্দোলন দাড়িয়েছে সেগুলোর দিকে 
মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্র, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে লিঁয়াজো কিংবা বৈশ্বিক 
কুফুরী গোষ্ঠীর বেঁধে দেওয়া নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক প্রলোভনসহ বহুবিধ চাকচিক্যময় আহ্বানকে উপেক্ষা 
করে অগ্রসর হওয়া মুজাহিদীনদের জামাতগুলো সর্বপ্রকার মুসিবত ও বাঁধাবিপত্তির বেড়াজাল ছিন্ন করতে পেরেছে 
আলহামদুলিল্লাহ ৷ 


হত্যা, বন্দীত্ব, ড্রোন হামলা কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও বিগত শতাব্দী থেকে নিয়ে বর্তমান সময়ের 
বা শামে নিজেদের দাওয়াতের কল্যাণ ও যথর্থতা প্রমাণ করেছে। 


আর এই আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর ছিল মুহসিনে উম্মাহ, মুজদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন (৷ 4৯১) এর 
অনুসৃত মানহাজ। তিনি কোনো নতুন পথ আবিষ্কার করেননি । বরং দিগন্রান্ত ও প্রতারিত উম্মাহকে পূর্ববর্তী 
নেককার ইমামদের দেখানো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সঠিক সমরকৌশল ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 
সম্মান ও গৌরবের সাথে ফিরিয়ে এনেছেন। 

এও দেখা গিয়েছে যখনই এই মানহাজ পরিত্যাগ করা হয়েছে; পূর্বে বাহ্যিক-আভ্যন্তরীন নুসরত ও সফলতার 
সাথে পরিচিত জামাত বা আন্দোলন মুখ থুবড়ে পরেছে। যেমনটা আমরা কিছুটা দেখেছি ইরাক ও শামে। 


আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে এবাস্তবতাও স্বীকার্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক 
প্রেক্ষাপটের কারণে কোথাও জিহাদী আন্দোলন দ্রুত ও ব্যাপকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও তা 
প্রাথমিক পর্যায়েই স্থির হয়ে আছে। 


যে কোনো ভূমিতেই জিহাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে তার কোনোটিতে হয় সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক 
গভীরতাকে অথবা উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতি যেমন, গণবিপ্লবকে মুজাহিদিনরা নিজেদের মত কাজে লাগানোর চেষ্টা 
করেছেন। 

যেমনঃ ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া বা মালির দুর্গম অঞ্চল জিহাদী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত 
প্রভাবক হিসেবে ধরা যায়। বিপরীতে আরব বসন্তের গনবিপ্লৰ পরবর্তী বাস্তবতাকে শাম বা লিবিয়াতে শক্তিশালী 
জিহাদী আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সূচনাবিন্দু সাব্যস্ত করা যায়। 


১৩ 


আবার এও দেখা যায় যে, মিশর ও তিউনিসিয়াতে ভ্রান্ত চিন্তাধারার গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের বিপ্লব পরবর্তী 
আপোসকামিতা জিহাদী আন্দোলনের কল্যাণ অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এটাও ঠিক যে, সেসব দেশে জিহাদি 
আন্দোলনের অবস্থান আরব বসন্তের পূর্বে তেমন শক্তিশালী ছিল না। 


আমাদের দেশে আফগানিস্তান বা মালির মতো জিহাদী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটানোর মতো ভৌগলিক বাস্তবতা 
উপস্থিত নেই। যার ফলে বিশেষায়িত ও প্রভাব বিস্তারকারী ধারাবাহিক সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে 
জিহাদী আন্দোলনের ভিত দাড় করানো কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের বাস্তবতা অনেকাংশেই শাম, মিশর, 
তিউনেশিয়া বা আলজেরিয়ার মত। 

বিশেষ কোন প্রেক্ষাপট (যেমন-গণ-বিপ্লব, সামরিক অ-ভ্যুথান ইত্যাদি পরবর্তী সৃস্ট অরাজকতা) সৃষ্টি হওয়া 
ব্যতীত জিহাদী আন্দোলনের ক্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। 


এর প্রেক্ষিতে বলতে হয়, বৈশ্বিক জিহাদের মোবারক কাফেলাকে শক্তিশালী করতে এবং আমাদের ভূমিতে 
জিহাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে দাওয়াতী মেহনতের কোন বিকল্প নেই। 

কেননা জাতির মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিজয়ে বিশ্বাস এবং কুফরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অনুভূতির 
সঞ্চারণ ব্যতীত জিহাদী আন্দোলন দাঁড়াতে পারে না, তা ভৌগোলিক গভীরতা সম্পন্ন আফগানিস্তানের মতো 
ভূমিই হোক কিংবা আমাদের ন্যায় সমতল ভূমিই হোক। 


যদি মুজাহিদদের বিরোধিতাকারীর তুলনায় সহানুভূতিশীলদের অংশ ভারী না হয়, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ 
সমতল ভূমিতে ব্যাপক জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা কিংবা বিশেষ প্রেক্ষাপট কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভবই বটে। 


তাই আমাদের দেশের মতো ভূমিতে দাওয়াতি কার্যক্রমের পরিব্যাপ্তি ঘটানো অনেক জরুরি। বাস্তবতা হচ্ছে 
জাতির মাঝে বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজের দাওয়াত বিস্তৃতি লাভ করা ব্যতীত জিহাদের ক্ষেত্রই প্রস্তুত হওয়া সম্ভব 
না। 


যদি তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াতের ব্যাপকতা না থাকতো তবে আফগানিস্তান, শাম, ইয়েমেন কিংবা মালিতে 
জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না কিংবা সফলতার সাথে চলমান থাকতে সক্ষম হতো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম। 


তাই একজন আলেম, মুজাহিদ ও দা'ঈর জন্য আবশ্যক পরিবার থেকে শুরু করে নির্বিশেষে সম্ভাব্য সর্বত্র বিশুদ্ধ 
আকিদা ও মানহাজের দাওয়াহ সরল ও বলিষ্ঠভাবে প্রচার প্রসারে সময় ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করা। 


স্মর্তব্য যে, মুজাহিদিনের দাওয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে- তাওহীদ, জমিনে শরীয়তের কর্তৃত্ব, আল ওয়ালা ওয়াল 
বারা'র আকীদার ভিত্তিতে উম্মাহকে এক্যবদ্ধ করা। 








১৪ 


আমাদের উদ্দেশ্য দেশের প্রতিটি প্রান্ত সীমা থেকে নিয়ে সর্বত্র আমাদের এই দাওয়াহকে প্রবল করা । আবারোও 
পুনরাবৃত্তি করছি, এই দাওয়াতি মেহনতের উদ্দেশ্য জনমানুষকে মুজাহিদদেরর উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম করা। 


এটা জরুরী বিষয় নয়, জনসাধারণকে কোন নির্দিষ্ট তানজিমে যোগ দিতে বা সক্রিয় সমর্থন আদায়ে প্রভাবিত 
করতে হবে। 

বরং ব্যাক্তি জীবন থেকে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ যেন আল্লাহর হুকুম জানামাত্র মেনে নেওয়ার 
মানসিকতা অর্জন করে, আল্লাহ তা'লার বড়ত্ব উপলব্ধি করে, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে আখেরাতমুখী হয়ে অল্পে 
তুষ্টির জীবনে আগ্রহী হয়, সামাজিক রাজনীতির স্থলে শরীয়াহর অনুগমনে অভ্যস্ত হয়। এটাই হবে আমাদের 


কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। 








জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের দাবিই হচ্ছে-সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের সামনে সকল কিছুকে 
অবনত, অনুগত করা। 


বিশেষত, মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের প্রধানতম শত্রু আমেরিকা ইসরায়েলের নেতৃত্বাধীন জায়নবাদী চক্র, 
উপমহাদেশীয় কুফরের ইমাম ভারত এবং তাদের তাবেদার স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর 
ব্যাপারেও উম্মাহ'র সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরদার প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। 

ব্যক্তি, স্থান ও সময়ভেদে দাওয়াতের ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, যেন কম ক্ষতিতে 
অধিক লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়। 


আমাদের জন্য এই বাস্তবতা স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ- পারিপার্শ্বিক জটিলতা ও তাগুতের গর্জন যতই প্রবল 
হোক না কেন যেই কর্মসূচির বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ন্যুনতম এতটুকু করার সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা ও 
আবশ্যকতা আমাদের অবশ্যই রয়েছে। 

কেননা আমরা কোনো তানজিম বা গ্রুপকে শক্তিশালী করার জন্য আপামর মুসলিমদের আহ্বান করছি না। 
আমরা আহ্বান করছি আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের ন্যুনতম মৌলিক 
চাহিদা তথা তাওহীদের দাবি আদায়ের দিকে। 











হ্যাঁ! কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দ্বীনের নৃসরতে এগিয়ে আসতে চায় তাদের দায়িত্ব গ্রহণ তো ভিন্ন আলোচনার 
বিষয়; যা অন্যত্র হতে পারে। অতএব এই উম্মাহ'র সচেতন দা'ঈগণ নিরাপদ ও সচ্ছলতার চোরাবালিতে আটকে 
থাকার অজুহাতে পিছিয়ে থাকবেন এমনটি হতে পারে না। 


১৫ 


কুফফারদের অবিরাম চক্রান্ত ধূলিসাৎ করার জিম্মাদারি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের নয়, বরং প্রতিটি চক্ষুম্মান 
মুসলিমের জন্য আবশ্যক । বিশেষত মুজাহিদিন জামাতের অন্তর্গত প্রত্যেক সদস্যদের জন্য, এজন্য নিজের সময় 
ও সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্যবহার আবশ্যক 


উপলব্ধির সুবিধার্থে পুনরাবৃত্তি করছি, আমাদের এই আম বা ব্যাপক দাওয়াত কোন তানজিম বা মাজহাব বা 
মাসলাকের দিকে নয়। বরং, আমাদের জাতির বৃহত্তর অংশকে তাওহীদ, শরীয়াহর শাসন ও কর্তৃত্ব এবং আল 
ওয়ালা ওয়াল বারা'র আকীদা এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অনুগত করাই আমাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য। 











নিঃসন্দেহে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে সচেতনতা ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার সার্বিক চেষ্টা -প্রচেষ্টা 
মুজাহিদিনদের অন্যতম প্রধান কর্তৃব্য। 








"আমাদের কমস্ৃচি দুইভাগে বিভক্ত 
(5) দাওয়াতি (২) সামরিক । 


দাওয়াতী কাজের মাকসাদ হচ্ছে: অথগামী ক্লুসেডার (এবং ভারতীয় হিন্দুত়বাদা আণাসী প্রশাসন) এর 
দেওয়া যে. বিধান প্রণয়নের এবং সাবর্ভৌমত় কেবল একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'্লারই অধিকারভুক্ত। এবং 
ইসলামাভিভিক ভ্রাতৃতৃবোধ ও সকল স্থানের মুসলিমদের এবেযর উপর গুরুড়ারোপ করা । 


আল্লাহ'র ইচ্ছায় এইটা হবে রাসুল সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠার 
সুচ্নালয় । 

এ পাযার্য়ে দাওয়াতী কমর্কাও দুইটি ভরে সম্পন হবে, যার একটি হচ্ছে-- জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা 
সৃষ্টি করা, তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে এর উপর এব্যবন্ধ করার জন্য কঠিন চেঙা করা 
যেন তারা (ভারতীয় ও মাকির্নিদের তাবেদার) শাসকগোষ্ঠীর বিরভ্াচারণ করে ইসলামের পন্মাবলগ্বন 


করে এবং ইসলামের জন্য কাজ করে /” 


আল্লাহ তা আলা আমাদের বোঝার ও আমলের তাওফিক দিন। 


১৬ 


(৫) 


এ পর্যায়ে জনসাধারণের মাঝে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে একজন দা'ঈর পাথেয় ও উপকরণ কী কী থাকা প্রেয়াজন 
তার দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করছি। 
সর্বপ্রথম অপরিহার্য হচ্ছে তো তাকওয়া; যা সকল নেক আমলের মৌলিক ফলাফল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। 
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আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি 
আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সুরা আল ইমরান, ১৩৩) 
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যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (সুরাঃ আল ইমরান, ১৩৪) 
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আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর 
তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, 


জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। (সূরা আল ইমরান, ১৩৫) 
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এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে 
প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম! 
(সূরাঃ আল ইমরান, ১৩৬) 


হয়তো বলা হবে তারুওয়া কী? 


জবাবে বলা হবে, তালক ইবনে হাবিব (৷ 4৯১) বলেন, 
"তাকওয়া হল আল্লাহ'র নিদেশিনা অনুযায়ী সাওয়াবের প্রত্যাশায় তার আনুগত্যের কাজ করা ।” 


১৭ 


শাইখ উসাইমিন(এ॥ +*৯)এর উপর মন্তব্য করেন, 
॥এ বাক্যে তাকওয়া বলতে ইলম, আমল, সাওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয়কে একত্রিত করা হয়েছে" । 


আমরা সকলেই জানি যে, মহান আল্লাহ'র পথের দা'ঈদের প্রকাশ্যে ও গোপনে তাক্কওয়ার এই গুণ অবলম্বন 
করা খুবই প্রয়োজন। অতঃপর এখানে আল্লাহ তা'আলার পথের দা'ঈদের আল্লাহ'র সাহায্য পাওয়ার জন্য কাংখিত 
উপকরণের আলোচনা করা হচ্ছে। 


১/ যে দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া হবে সে সম্পর্কে ইলম থাকা । অতএব দা'ঈদের জন্য প্রয়োজন তাওহীদ, 
আল ওয়ালা ওয়াল বারা উদ্ভূত বাস্তব প্রেক্ষাপট এবং কুফফারদের চক্রান্তের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জন। 


জনসাধারণের মাঝে দাওয়াতী কাজের ন্যূনতম ইলমী সক্ষমতা অর্জনে শাইখ সালিহ আল ফাওজানের অসাধারণ 
গ্রন্থ 'আকীদাতৃত তাওহীদ, শাইখ হারিস আন নাজ্জারীর 'কালিমাতুত তাওহীদ' কিতাব দুটি আয়ত্ত করা অত্যন্ত 
কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম ইন শা আল্লাহ 











এছাড়াও, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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বল, “এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ 
করেছে তারাও । আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই’ ৷ (সুরাঃ ইউসুফ, ১০৮) 


সুতরাং আল্লাহ'র পথে দাওয়াত দিতে হলে জেনে-বুঝে দিতে হবে, অজ্ঞতা বা অস্পষ্টতার সাথে নয়। 


২/ দাওয়াতের পথে আগত মুসিবত ক্লান্তিতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। 
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আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? 
তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? (সূরাঃ হুদ,৩০) 
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আর রাসুল বলবে, “হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। 
(সুরাঃ ফুরকান, ৩০) 


১৮ 


এক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ নবীগণের (১০ ০৪০) উপর আপতিত মুসিবত সমূহ স্মরণ রাখবো । 
আমরা দেখতে পাবো, কী পরিমাণ শারিরীক, মানসিক নিপীড়িত হওয়া সত্তেও দাওয়াতের পথে ওনারা ধৈর্যের 
সাথে দাওয়াতী মেহনতে অবিচল ছিলেন। 


১১৯০ 3 ১৯143 ৮০0 ৩০ glk ৩০ GAL এড 
এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রাসুলই এসেছে, তারা বলেছে, ‘এ তো একজন যাদুকর 
অথবা উন্মাদ ৷’ (সুরাঃ যারিয়াত, ৫২) 


নূহ (2১. 4০ ) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা জানিয়েছেনঃ- 


9095১350428 ALS UK es ALS 01 05 6 88519992588 02 Sa alle 2 বধ alt EE) 
আর সে নৌকা তৈরী করতে লাগল এবং যখনই তার কওমের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে 
যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, “যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও 


অতএব, শীপ্বই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর সে আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্চিত করবে এবং 
কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী আযাব। (সূরাঃ হুদ ৩৮-৩৯) 


১৯৯১৭] ৬5 KS ৮৯) এও নর ৩৪9 


তারা বলল, “হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে, । 
(সুরাঃ শু'আরা, ১১৬) 


ইব্রাহিম (?১.এ। 4১৮) এর ক্ষেত্রে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, 
৬১৪ 2৫ 0] ৫6 19১09 8৯7৯ 1G 


তারা বলল, ‘তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু 
করতে চাও, । (সূরাঃ আম্বিয়া, ৬৮) 


১৯ 


মুসা (১১. 4০) ক্ষেত্রেও অবগত করা হয়েছে - 
Sd ০১১] এ৪ 055 0 স 5 0৯ 9 আস BEL ES; ০৯৪৪ U8 5১১ ৩৮৯৪ 0৩০ 


আর ফির'আউন বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; 
নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে। 
(সূরাঃ গফির, ২৬) 


ঈসা (১১ 44০) এর ক্ষেত্রেও জানানো হয়েছে - 
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এবং তাদের এ কথার কারণে যে, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি’ 
অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শুলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। 
আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার 
অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। 
(সূরাঃ নিসা, ১৫৭) 


আমাদের মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন - 
CREA SE 209 Eh 959 9525 ও এ ৯১১৯ HARE HAAN ভে এ 5 খু 


আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে 
কিংবা তোমাকে বের করে দিতে । আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ্‌ 
হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম ৷ (সুরাঃ আনফাল, ৩০) 


১5২৯ গর] সা এল 09 এআ জি 1 
আর তারা বলল, “হে এ ব্যক্তি, যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো নিশ্চিত পাগল" । 
(সূরাঃ হিজর, ০৬) 


তাহলে বুঝে নেওয়া গেল, সকল দা'ঈরাই জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু সফলকাম সে সকল দা'ঈদের 
সকলেই সবর ইখতিয়ার করেছেন। 


২০ 


মনে রাখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে দা'ঈর সশরীরে জীবিত থেকে দাওয়াতের ফলাফল দেখে যাওয়া মূল লক্ষ্য নয়; 
বরং তার প্রচেষ্টা ও দাওয়াত মানুষের মাঝে অবশিষ্ট থাকাটাই লক্ষ্য হওয়া কাম্য । 








৬১০৯৪ ও ৬০৭ 3 ও ৩৪ ৯55 ওউ ০ 
নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান 
বিনষ্ট করেন না’। (সুরাঃ ইউসুফ, ৯০) 


৩/ দা'ঈ কে হিকমতের অধিকারী হওয়া জরুরি প্রজ্ঞাহীনকে হিকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ'র 
পথে দাওয়াত শুরু করতে হবে হিকমতের সাথে, অতঃপর নসীহার মাধ্যমে, অতঃপর জালিম বা উদ্ধত-হঠকারী 
ব্যতীত অন্যান্যদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের মাধ্যমে । 


১০ 055 ০৪ El 9৯ ও9 9] ও ELA A ও ০9৯9 উ মল 259 lls ও ০ এ ও] ED 
2০41 +5 12827: - 
০৯১৪3 ৯০1 250 


তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় 
তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং 
হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। (সূরাঃ নাহল, ১২৫) 
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আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, 
যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং 


তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই । 
আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী,। (সুরাঃ আনকাবৃত, ৪৬) 


শাইখ উসাইমিন (৷ “১-) বলেন, 


"হিকমত হলো কোন কিছু নিখুঁতভাবে ও দৃঢ়তার সাথে যথাস্থানে রাখা । তাড়াহুড়া করা হিকমত নয়।" 


২১ 


শায়খ হিকমতের সাথে দাওয়াতের অপরিহার্ষতার ব্যাপারে বলেন, 


"রাতারাতি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হিকমতের পরিপন্থী। অবশ্যই এতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে 
হবে। প্রথমে আপনার ভাই বর্তমানে যে মতের উপর আছেন তা সঠিক মনে করেই তার কাছে যান, 
অতঃপর আস্তে আস্তে তার ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দিন। তবে খেয়াল রাখা চাই, সব মানুষ এক রকম নয়, 
আর অজ্ঞ ও অহংকারী হঠকারীর মাঝে তফাৎ রয়েছে। 

প্রত্যেক স্তরের লোকের জন্য আলাদা আলাদা কথা এবং মর্যাদা ও অবস্থান অনুসারে আচরণ করতে 
হবে।" 


8/ দা'ঈদের জন্য দাওয়াতের সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে অবশ্যই সুন্দর আখলাকধারী হতে হবে। দা'ঈর চরিত্রে 
ইলমের প্রভাবের প্রতিফলন থাকা চাই। বাস্তবে কিছু দা'ঈর ক্ষেত্রে দেখা যায় কথা ও কাজের অমিল কিংবা বৈধ 
মতপার্থক্যে লিপ্ত হলেও ব্যক্তি আক্রমণের আশ্রয় নেয়ার মতো দুঃখজনক আচরণ । একজন মুজাহিদ দা'ঈর জন্য 


অবশ্যই এমনটা এড়িয়ে চলতে হবে। বিনয়, নম্রতা ও সহমর্মিতা দা'ঈর চরিত্রের মূল উপাদান হবে এমনটাই 
কাম্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বলেছেন তা স্মরণ রাখতে হবে: 


"আল্লাহ্‌ তা'আলা কোমলতার মাধ্যমে যা দেন, কঠোরতার মাধ্যমে তা দেন না"। উত্তম আখলাকের 
মাধ্যমেই একজন দা'ঈ দাওয়াতী কাজে সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করতে পারে। 
৫/ একজন দা'ঈকে দাওয়াতের পথে আগত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে । অধ্যবসায় ও সর্বোচ্চ চেষ্টা- 
পরিশ্রমের মাধ্যমে দাওয়াতের মুখাপেক্ষীদের নিকট পৌঁছাতে হবে। 
প্রত্যেক দা'ঈ তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে যোগ্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ পূর্বক অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবেন। 
হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


"কেউ কি আছে যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের নিকট নিয়ে যাবে (তাদেরকে যেন দাওয়াত দেওয়া যায়), 
কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী পৌছাতে বাঁধা দেয়।" (মুসনাদে আহমদ, হা/১৫১৯১) 


২২ 


৬/ যে সকল বিষয়ে ন্যুনতম মতপার্থক্যেরও সুযোগ শরীয়তের পক্ষ হতে রয়েছে সেক্ষেত্রে দা'ঈকে উদার হতে 
হবে। 

মনে রাখা প্রয়োজন, আপনি যেমন চান না, মানুষ আপনার মতের বিরোধিতা করুক; তেমনি মানুষও চায় না 
তার কথার বিরোধিতা করা হোক। 


তাই যে ক্ষেত্রে বিরোধিতা না করার সুযোগ রয়েছে সেখানে বিরোধিতা না করাই কাম্য। যদি কেউ দেখে যে, 
দা'ঈ তার সাথে ভিন্নমত পোষণ সত্ত্বেও বিরোধিতা না করে উদারতার পথ অবলম্বন করেছে তখন অবশ্যই সে 
আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হবে। 


বিরোধের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার ফয়সালাই একমাত্র ভরসা। 
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আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার 
রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই। (সুরা আশ-শুরা, ১০) 


একজন দা'ঈ অবশ্যই সামান্য মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিচ্ছিন্নতার দরজা না খোলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ 
সতর্ক হবেন। কেননা বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রশংসা নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন - 
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নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে 
তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট । অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে 
সে বিষয়ে অবগত করবেন। (সুরা আনআম, ১৫৯) 


বিশেষ করে, বর্তমান সময়ে যখন মানুষের মাঝে আত্মস্তরিতার সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তখন 


অবশ্যই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উদারতার অবলম্বন অত্যন্ত জরুরি একজন দা'ঈর জন্য। 


সংক্ষেপে, দাওয়াতের মেহনতের কষ্টকর পথে প্রেয়াজনীয় উপকরণাদির বিবরণ তুলে ধরা হলো। 
আশা করা যায় একজন দা'ঈ এই ছয়টি বিষয় মনোযোগের সাথে আঁকড়ে ধরলে আল্লাহ্‌'র ইচ্ছায় দাওয়াতের 
ময়দানে আশাতীত ফলাফল লাভ করা সম্ভব হবে। 


২৩ 


এছাড়াও, দাওয়াতের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসৃত পথ ও পন্থা সম্পর্কে একজন 
দা'ঈ যত জানবে এবং তা আয়ত্ত করবে সে তত বেশী সফলতার যোগ্য হবে। 
এক্ষেত্রে ফায়দা পেতে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদের 'কাইফা আমালাহুম' বইটি, বিশেষভাবে এর চতুর্থ অধ্যায়টি 
অধ্যায়ন করা উচিত। বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ৷ 


মানুষকে জাহেলিয়াতের বুতখানা থেকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার এই মহান ইবাদত শুধুমাত্র দাওয়াতের 
ফজিলত অর্জনের কারণে হবে তা নয়, বরং যেহেতু এই মেহনতের সুদূরপ্রসারী ফলাফল হচ্ছে বৈশ্বিক জিহাদের 
ক্ষেত্র তৈরী হওয়া, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত জাতিকে ইসলামের ইনসাফের আওতাধীন করা। 











তাই খুব সম্ভব- প্রত্যেক দা'ঈ দাওয়াতের ফজিলতের পাশাপাশি জিহাদ,সংস্কার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সওয়াবের 
অংশও লাভ করতে সমর্থ হবেন স্বীয় নিয়ত ও ইহতিসাবের অনুপাতে । 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই রয়েছে অশেষ নিয়ামত এবং বেহিসাব আজর দানের ক্ষমতা ৷ 








(৭) 

অতঃপর আহ্বান থাকবে, ইসলামের পুনর্জাগরণের এই শতাব্দীতে কোনো মুসলিমই, বিশেষত মুজাহিদদের পথের 
অনুসারীগণ যেন দাওয়াতের কোন প্রচেষ্টা বা সুযোগকেই হাতছাড়া না করেন। বাহ্যত তা যতই হালকা মনে 
হোক না কেন। 


বিশেষত উদাসীনতা, গাফেলতির ব্যাধি ব্যাপকতা লাভ করায় আমাদের এক্ষেত্রে অনেক বেশী সচেতন ও উদ্যমী 
হওয়া কাম্য যেন সময়গুলো দাওয়াতের মেহনতে কাজে লাগাতে হবে। নিশ্চয় আদম সন্তান কিছু সময়ের 
সমষ্টি। তার একটি দিন চলে যাওয়া মানে নিজ সত্তার একটি অংশও চলে যাওয়া ৷ 

"পরে করব" বা "এখন থাকুক" মানসিকতা সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য । কেননা এই মহান আমানত এতই ভারী যার 
আহ্বানে আমাদের ইমাম, নবীদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল এবং 
দুনিয়া ত্যাগের আগ পর্যন্ত ন্যুনতম বিশ্রামও গ্রহণ করেননি। 
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উঠ অতঃপর সতকার্ কর । (সুরাঃ মুদ্দাসসির, ১-২) 


২৪ 


উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (৷ 4১) বলেন, 


"মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দানের অক্ষমতার কারণে মানবতা আজ মহাদুর্যোগ ও অধঃপতনের শিকার 
হয়েছে। মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ বিশ্বনেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন ইসলামের 
সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের যার আবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং 
জাহেলিয়াত থেকে জ্ঞান ও অন্তর্্ানের দিকে বের করে আনার জন্য। 


পৃথিবীতে (ও সকল জাতিতে) ইসলামের নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং এর অনুপস্থিতির কারণে শুধু মুসলিম 
জাতি নয়, বরং সমস্ত মানব জাতি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত এই জাতির পরিধি এত 


ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা সবকিছুকেই ঘিরে আছে"। 


অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এই দাওয়াতের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করা 
এখন অনেক সহজ । কেননা জাহেলিয়াতের কদর্যতা ও বাস্তবতা উৎকটভাবে আজ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। 
বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। 


ইসলামী উম্মাহর সামনে আজ তার ছিনতাই হওয়া নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার সর্বোত্তম সময় ও সুযোগ। যদি 
উম্মাহ'র (নিবেদিতপ্রাণ দা'ঈরা) উঠে দাঁড়ায় এবং ইখলাস, আত্মত্যাগ, উদ্যম ও সংকল্পের সঙ্গে (তাওহীদ ও 
শরীয়াহর কর্তৃত্বের) দাওয়াত বুকে ধারণ করে জাতিকে আহ্বান করে আস্থার সাথে, দরদের সাথে, মমতার সাথে, 
কল্যাণকামিতার সাথে; যুক্তি, শ্রদ্ধা আর আচরণ দিয়ে যদি বোঝাতে পারে যে, এটাই একমাত্র পথ যা জাতিকে 
পতন ও অধঃপতনের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে তবে শীঘ্রই উম্মাহ'র হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার 
করা সম্ভব। 


এ ভুমি এখন বড় সিক্ত উবর্র ও উপযোগী, 
চাই শুধু উন্নত বীজ আর দরদী কৃষক /' 


তাই উম্মাহ'র দা'ঈ, মুজাহিদ, উলামায়ে কেরাম-পেশাজীবী নির্বিশেষে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঈমান 
ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নুসরতকে সঙ্গী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান আমানত পূরণে হবেন 
পূর্বের চেয়েও আরও উদ্যমী সমন্বয় ও দৃঢ়তার সাথে, এটাই এই দীর্ঘ রচনার আহ্বান। 


২৫ 


সর্বশেষে বলব, 
নিশ্চয়ই ইসলামের পথ কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেহনত ও কুরবানীর সমর্থন করে না। এপথের বাস্তবতা এমন 
নয় যে, কোনো ব্যাক্তি বা জামাত কিছু সময় চেষ্টা সংগ্রাম করার পর আরাম-আয়েশ ও অবসর যাপনের দিকে 
মনোনিবেশ করবে এবং এজন্য নিজেকে সান্তনা দেওয়ার জন্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকবে যে- 

'সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছে এবং বাকিরা এসে তার পথ ও সফর পরিপূর্ণ করে দিবে । 
এভাবেই শয়তান এসকল ধারণাকে সুশোভিত করে। 


এমনটা কখনই ইসলামী চিন্তাফিকরের ফলাফল নয়! নিশ্চয়ই ইসলামের পথ এমন নয়। বরং ইসলাম হলো 
অবিরত চেষ্টা-সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও জিহাদের নাম, যা চলমান থাকবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তথা আজীবন । 








মুসলিমরা প্রকৃত শান্তির খোঁজ একমাত্র জান্নাতে পাবে। আর এ বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় ওই আয়াত থেকে 
যে আয়াতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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নিশ্চয় আলাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের 
জন্য রয়েছে জারাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে । তাওরাত হারল 
ও কুরআনে এ সম্পকে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পুরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে 
পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই 
মহাসাফল্য । (সুরা? তাওবা, ১১১) 


অতএব ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে; তাই তাতে কোন ধরনের কমবেশী 
করার সুযোগ নেই এবং নেই প্রত্যাহারের সুযোগ । 
উপরোক্ত বিষয়টি যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকি তো আমরা নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মও বুঝতে সক্ষম 
হবো ইনশাআল্লাহ- 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(4০ 985) ০৯1০৬ ৯৩ IS Y HLL এত এন এ 
"নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশোটি উটের ন্যায়, যেগুলোর মধ্যে হতে আরোহনযোগ্য একটি উট পাওয়া 
যাওয়াও দুলর্ভ।" (বুখারী, মুসলিম) 
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অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দারা হলেন এমন বাহনের ন্যায়, যা সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারে 
এবং শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। 


"হে মুসলিম! আসমানী জগতের শাশ্বত বাতার্র তুমি বিশ্বত ধারক, 
রাব্বুল আলামীনের তুমি নিবেদিত সেবক । 
হে বনী আদম! এ যমীন তোমার, যামানাও তোমার, 
ঈমানের শরাব পান করো, জাহেলিয়াতের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসো । 
জেগে ওঠো, জেগে ওঠো! ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠো । 
হে হারামের নিমার্তা। ফিরে এসো জাতির বিনিমার্ণের জন্য ।” 
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